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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
\ মানিক রচনাসমগ্র
সস্তা সিরিজের ডিটেকটিভ বই পড়ো বুঝি খুব ?
মোটেই না।
সুশীল আহত হয়ে কিছুক্ষণ চুপ কবে থাকে। তবে ধন ও শক্তির মালিকদের আঘাতে আহত হওয়া তার চিরদিনের অভ্যাস। অল্পেই সামলে নিয়ে বলে, খুব বেশি রকম ক্ষতি হয়েছে ভাই ?
যতীন নাক সিটিকে বলে, বিশ-বাইশ হাজারের মাল গেছে, বয়ে গেছে। গুদামটা গিয়ে অসুবিধা হল। কী আর হবে, ঠিক করে নেব। সব।
তোমার তো কোনো ভয় নেই ? তোমাকে তো ধরবে না ? এই কথাটা ভেবেই আমার এমন খারাপ লাগছে। তোমায় যদি অ্যারেস্টট করে, জেলে দেয়
কে অ্যারেস্ট করবে ? কে জেলে দেবে ?
তাই বলছিলাম। সুশীল হঠাৎ বোকার মতো হাসে !
যতীন বলে অন্য কথা।
প্ৰণব আজকাল কী করছে ? সিনেমায় গিযেছে শুনলাম ? ডিবেক্ট কবে না। অ্যাকটিং কবে ?
কিছুই করে না। আডিডা মেরে বেড়ায়।
বাড়িতেই তো ওর বিরাট আডিডা। কংগ্রেস-লিগকে দিয়ে কিছু হবে না, ইংবেজকে মেবে
মাঝে মাঝে ও সব কথা বলে, বেশির ভাগ কথা হয দেশের কুলিমজুব চাষাভুস নিযে। কী যে ওরা বলাবলি করে আমি ভালো বুঝিনে।
দেশের লোক খেতে পাচ্ছে না, পরতে পাচ্ছে না।
ওটা রোজ বলে ।
সেদিন আরও কিছুক্ষণ এমনি ভাসা-ভাসা আলাপ চলে। সুশীল মনে একটা দারুণ অস্বস্তি নিয়ে বাড়ি ফেরে। যতীনের অবিশ্বাস যে দূর হয়েছে, এতেও কেমন যেন সুখ পায় না। বিদায় দেবার সময যতীন বলেছে, কাল-পরশু আরেকবার এসো।
মণিকে সব কথা খুলে বলতে সাহস হয় না, অনেক কথাই গোপন করে যায়। মোটামুটি বিবরণ শুনে সুশীলেব প্রশ্নের জবাবে মণি বলে, আমি ? কেন বলতে যাব ? ও সব কথাই তোলেনি কেউ !
-سسسس
চিন্তায় মুখ কালো হয়ে আসে মণির-দাঁড়াও, ঠাকুরপোকে জিজ্ঞেস করছি।
मां मां, जबनिोंभ ।
তুমি থামো। আর যাই হােক, ঠাকুরপো মিছে কথা কইবে না।
প্রণবকে সে বলে, ঠাকুরপো, ওই যে চাল আনিয়েছিলাম, কে দিল, কোন ঠিকানা থেকে এল, এ সব জানতে চাওনি। কিন্তু রিকশাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করে বা অন্য রকম খোঁজ নিয়ে তোমরা কি চালের গুদাম ধরিয়ে দিয়েছ ?
কানাই দত্ত লেনেব ব্যাপারটার কথা বলছ ? আমরা কিছুই করিনি। আমি কাগজে পড়ে প্রথমে জেনেছি। কিন্তু কেন বলে তো ? তোমাদের শেয়ার ছিল নাকি ?
বাজে বোকো না। উনি যেদিন চাল আনলেন, পরদিন গুদামটা ধরা পড়ল। ওঁর বন্ধু ওঁকে সন্দেহ করছে।
সন্দেহ করাই ওদের বাতিক। জগৎসুদ্ধ লোককে শত্ৰু ভাবতে হয়, তাই বন্ধুকেও সন্দেহ না করে পারে না। কিন্তু ভদ্রলোকের ক্ষতিটা হল কোথায় ?
ক্ষতি হয়নি ? 豹
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